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তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর:  ১০৯৩
‍প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর নির্মাণ অনিয়মে তদন্ত কমিটি গঠন
ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

গাজীপুর, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে তৈরির পর জানাজানি হলে তা ভেঙে ফেলার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে আজ গাজীপুর সদর উপজেলার পিরুজালী এলাকায় নির্মাণাধীন ঘর পরিদর্শন করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান। এ সময় গাজীপুরের জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অঞ্জন কুমার সরকার মন্ত্রীর সাথে ছিলেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর তৈরিতে অনিয়ম এবং তা ভেঙে ফেলার সংবাদ (কালের কন্ঠ) পত্রিকায় প্রকাশ হলে বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের নজরে আসে। তারপর তিনি বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেন। বাস্তবতা দেখতে ঘটনাস্থলে এসে তিনি অনিয়মের সত্যতা পেয়েছেন। এ ঘটনায় বুধবার জেলা প্রশাসক তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর দোষিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান। 

তিনি বলেন, মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর তৈরিতে কোনো অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। এর সাথে সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর সুনাম জড়িত। এ ধরনের অনিয়মে যাদের নাম আসবে তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। 

উল্লেখ্য, মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে গাজীপুরে সদর উপজেলায় ১৬০টি ঘর নির্মাণ শুরু হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শুরু হওয়া কাজে শুরুতেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ঘর নির্মাণ এবং ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠে। 
#
সেলিম/এনায়েত/রফিকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২২/২১৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর: ১০৯২
বাংলাদেশ ও গ্রিসের মধ্যে সংস্কৃতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত
এথেন্স (গ্রিস), ১৬ মার্চ :

আজ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের বিখ্যাত মেগারো মিউজিকিস হলে বাংলাদেশ এবং গ্রিসের মধ্যে সংস্কৃতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

বাংলাদেশের পক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং গ্রিসের পক্ষে হেলেনিক রিপাবলিক অভ্‌ গ্রিসের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী ড. লিনা মেন্দোনি চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। 

গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ এবং গ্রিসের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এলেনি দ্বন্দলাকিসহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস এথেন্স ও গ্রিক সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। 

চুক্তিটি স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশ ও গ্রিসের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সহযোগিতা আরো বেগবান হবে। বাংলাদেশ এবং গ্রিসের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও গঠনমূলক সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষার্থী বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হলো।
#
ফয়সল/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২১৪০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী     







                                 নম্বর : ১০৯১  
নির্বাচন কমিশনকে সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি
বঙ্গভবন,  ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) : 
নির্বাচন কমিশনকে সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। আজ বঙ্গভবনে নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মোঃ আহসান হাবিব খান, রাশিদা সুলতানা, মোঃ আলমগীর এবং মোঃ আনিসুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনারদের  অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে  নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাই মুখ্য। দায়িত্ব পালনের সাথে ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ আশা করেন নতুন নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচনসহ সকল নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, নির্বাহী বিভাগসহ সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
সাক্ষাৎকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনারগণ দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা কামনা করেন।
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সচিব সংযুক্ত  মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এবং নির্বাচন কমিশনের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খন্দকার এসময় উপস্থিত ছিলেন।
#
ইমরানুল/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২০৪০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                       নম্বর : ১০৯০
নির্ধারিত সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পের  কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে
                                                        -- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :


ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের  নির্ধারিত কার্যক্রম  সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের কালক্ষেপন করা যাবে না। 


আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, করোনা মহামারির কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম কিছুটা ধীরগতিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বর্তমান অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো সক্রিয় হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভায় ধর্ম সচিব কাজী এনামুল হাসান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। 

#

আনোয়ার/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০১০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                            নম্বর : ১০৮৯

বাংলাদেশ এবং গ্রিসের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত
এথেন্স (গ্রিস), (১৬ মার্চ) :

            বাংলাদেশ এবং প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান গ্রিসের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি। বাংলাদেশের পক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং গ্রিসের পক্ষে গ্রিসের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী স্টেলিয়নি মেন্দনি চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন।

            আজ এথেন্সের মেগারো মিউজিকিস হলে বাংলাদেশ এবং গ্রিসের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।  এ সময় গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ এবং গ্রিসের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এলেনি দ্বন্দ্লাকিসহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস এথেন্স ও গ্রিক সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

            এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশ ও গ্রিস এর মধ্যে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সহযোগিতা আরো বেগবান হবে এবং বাংলাদেশ ও গ্রিসের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং গঠনমূলক সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষার্থী বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হলো।

#

এথেন্স/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                          নম্বর : ১০৮৮
বঙ্গবন্ধু কে এবং কী, সেটা নতুন প্রজন্মকে শেখানোই হবে বড় কাজ
                                                                 -- আইনমন্ত্রী
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :


আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আমাদের এখন বড় কাজ হবে, বঙ্গবন্ধু কে এবং কী, সেটা নতুন প্রজন্মকে শেখানো। এজন্য বঙ্গবন্ধুকে জানার বিষয়টি সহজ করে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানার জন্য আলাদা বুক কর্নার তৈরি করে দিতে হবে। 


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আজ সচিবালয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও আইনি ভাবনা শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার যে অপসংস্কৃতি চালু করা হয়েছিল, তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আনিসুল হক বলেন, আসল ষড়যন্ত্র ছিল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে হত্যা করা। এই ষড়যন্ত্র কিন্তু এখনও চলছে। এসব ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। 


মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কখনই অন্যায়ের সাথে আপস করেননি, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থার বাইরে রাজনীতি করেননি। তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবনে অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত নেননি। বাঙালিদের কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে তার সবকিছুই তিনি ৭ই মার্চের ভাষণে বলে দিয়েছিলেন। শুধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাঙালিদের ওপর আক্রমণের পরপরই তিনি ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। 


লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মোঃ মইনুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হুমায়ুন ফরহাদ, যুগ্মসচিব কাজী আরিফুজ্জামান, যুগ্মসচিব মোছা. জান্নাতুল ফেরদৌস, উপসচিব গাজী কালিমুল্লাহ বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও আইনি ভাবনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সশরীরে ও ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।
#

কামরুল/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী     







                            নম্বর : ১০৮৭
মোংলা বন্দরে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম চালু

মোংলা (বাগেরহাট), ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) : 

মোংলা বন্দরে বিদেশি জাহাজ আগমন ও নির্গমনকারী সকল জাহাজের সেইফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ, চ্যানেলের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, যেকোনো দুর্ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তার লক্ষ্যে ‘ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম’ (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন করা হয়েছে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী আজ মোংলা বন্দরে ‘ভিটিএমআইএস’ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ মামনুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে নৌবাণিজ‍্যে মোংলা বন্দর নেতৃত্ব দেবে। এ লক্ষ‍্যে সবধরনের ব‍্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগর থেকে মোংলা বন্দর পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটারের নৌ চ‍্যানেলে সাড়ে ৯মিটার ড্রাফটের জাহাজ আনয়নের ব‍্যবস্থা করা হচ্ছে। মোংলা বন্দরের আপগ্রেডেশনের লক্ষ‍্যে ছয় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বন্দর পর্যন্ত রেললাইন সংযোজন করা হয়েছে। ছয় লেনের রাস্তার ব‍্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পদ্মা সেতু এবং রেল লাইন চালু হলে বন্দরের গতি আরো বেড়ে যাবে। রিজিওনাল কানেক্টিভিটি বেড়ে যাবে। সে লক্ষ‍্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করছেন। 

উল্লেখ্য, মোংলা বন্দরে ইতিপূর্বে কোনো ভিটিএমআইএস ছিল না। ফলে বিদেশি জাহাজের সাথে ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি (ভিএইচএফ) এর মাধ্যেমে যোগাযোগ করা হতো। বর্তমানে ভিটিএমআইএস-এর মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বন্দরে ভিটিএমআইএস এর মাধ্যমে বিদেশি জাহাজের আগমন ও নির্গমন নিরাপত্তার সাথে নিশ্চিত করা হচ্ছে। বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতের কারণে জাহাজের আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে; যা দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

#

জাহাঙ্গীর/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২০২৫ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী     







                            নম্বর : ১০৮৬ 
এমিউজমেন্ট পার্ক এবং থিম পার্ককে পর্যটন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
                                                                        ----শিল্পমন্ত্রী
ঢাকা, ২ চৈত্র  (১৬ র্মাচ) : 
শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২  এ এমিউজমেন্ট পার্ক এবং থিম পার্ককে পর্যটন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথাযথভাবে অনুমোদনের পর জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ এপ্রিল মাসে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। 
 

  আজ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অভ্‌ এমিউজমেন্ট পার্ক এন্ড এট্রাকশনস্‌ (বাপা) এর প্রতিনিধিদল শিল্পমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাক্ষাৎকালে শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব শেখ ফয়েজুল আমিন ও যুগ্মসচিব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ উপস্থিত ছিলেন। বাপা’র সভাপতি শাহরিয়ার কামালের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাপা’র সাধারণ সম্পাদক প্রবীর কুমার সাহা, ট্রেজারার তুষার বিন ইউসুফ ও প্রধান কো-অর্ডিনেটর অনুপ কুমার সরকার।
 
বৈঠকে বাপা’র প্রতিনিধিবৃন্দ জানান, বাংলাদেশে ছোট বড় মিলে প্রায় ৩০০টি এমিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্ক রয়েছে এবং এ সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬ লাখ জনবল কর্মরত। পর্যটন শিল্পের আওতাভুক্ত সম্ভাব্য প্রোডাক্টের তালিকায় বেসরকারি খাতভুক্ত থিম পার্ক ও এমিউজমেন্ট পার্ক অন্তর্ভুক্ত ছিল। করোনা সংক্রমণের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যটন সেক্টর ও এই সেক্টরের আওতাধীন বিভিন্ন সাব-সেক্টর সবচেয়ে বেশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারিভাবে বিভিন্ন সেক্টরকে আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হলেও বিভিন্ন শর্তের কারণে পর্যটন সেক্টরসমূহ প্রণোদনার সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। বৈঠকে প্রতিনিধিদল পর্যটন সেক্টর ও এই সেক্টরের আওতাধীন বিভিন্ন এমিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্কসমূহ টিকিয়ে রাখা এবং কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী স্ব-অবস্থায় ফিরে যাবার লক্ষ্যে পর্যটন সেক্টর ও বিভিন্ন সাব সেক্টরকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে জাতীয় শিল্পনীতি সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশ করার দাবি জানান।
 
শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমরা ইতোমধ্যে এ বিষয়ে চিন্তা করেছি এবং এর দ্রুত সমাধানের জন্য কাজ করছি। তিনি পার্কের বিভিন্ন রাইডস্ ও যন্ত্রপাতি যেন নিরাপদ হয় সে বিষয়ে কাজ করার তাগিদ দেন।
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First ever political consultations held between

Bangladesh and Saudi Arabia

Dhaka, 16 March 2022:


The first ever political consultations between the Bangladesh and the Kingdom of Saudi Arabia was held today in Dhaka. Dr. A K Abdul Momen, Foreign Minister led a 8-member Bangladesh delegation while the 6-member Saudi delegation was led by Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of Saudi Arabia. The meeting was held in a cordial and friendly atmosphere.


At the outset, both the leaders reaffirmed the bond of enduring ties and friendship existing between the two brotherly countries and expressed satisfaction over the state of bilateral cooperation. They noted the understanding and goodwill existing at the political level between the two countries. Both sides further stressed the need to coordinate and work together at functional levels to carry forward the policy decision for mutual benefit of the peoples of the two countries. 


During the Consultations, among the issues that came up for review and discussion were increased bilateral trade and investment, recruit of skilled manpower, Hujj management, education, health, environment and climate change, ICT and tourism. Saudi Foreign Minister stressed the need to enhance collaboration in trade and investment and stated that some Saudi companies have already invested in some sectors in Bangladesh and some other companies are considering greater engagement in various areas. He sought policy and institutional support from the Bangladesh side. The Saudi Foreign Minister also suggested that launching a joint business forum and exchange of business delegation between the two countries, could augment bilateral trade and business. 


Bangladesh Foreign Minister identified six new areas of engagement for future collaboration, namely, collaboration and partnership with Saudi Green Initiative; Saudi investment in the Bangabandhu Industrial City in Chattogram; investment by leading Saudi companies in development of tourism and hotel industry and in the IT sector, Contract Farming in third countries and developing Skills Training Programme in Bangladesh at Saudi initiative. 


Both the leaders expressed satisfaction at the close alignment of positions in all major global issues regarding stability, security, primacy of state sovereignty and upholding the UN Charter and agreed to continue this collaboration in the future. 


The Bangladesh Foreign Minister sought cooperation from the Saudi side for sustainable repatriation and ensuring justice for the forcibly displaced Myanmar nationals. The Saudi Foreign Minister assured him of all support in the resolution of the Rohingya refugee crisis. 


At the end of the consultations, both the leaders signed two instruments, namely, Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters and an MoU on Cooperation between the Foreign Service Academies of the two countries. 


Earlier the Saudi Foreign Minister paid a courtesy call on the Prime Minister at Ganobhaban where they exchanged views on bilateral relations and recent developments in the regional and global arena. 
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কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণে সহায়তা করবে মার্কিন কৃষি বিভাগ
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :


কৃষিখাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স¦াক্ষরিত হবে। সমঝোতা স্মারকের জন্য শীঘ্রই একটি খসড়া প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ থেকে আম, সবজি ও আলু নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ঢাকায় ইরাক দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আব্দুসসালাম সাদ্দাম মুহাইসেন।
 
আজ সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে বৈঠকে আব্দুসসালাম সাদ্দাম মুহাইসেন এ আগ্রহের কথা জানান। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এসময় কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।  


এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সাথে ইরাকের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কীভাবে আরো বাড়ানো যায়- তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ইরাক, ভারত ও তুরস্ক থেকে কৃষিপণ্য আমদানি করে। ইরাকের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভালো। তারা কৃষিখাতে সহযোগিতা করার জন্য এমওইউ স্বাক্ষরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইরাক বাংলাদেশ থেকে সবজি, আম, আলু নিতে চায়। আমরা আলু রপ্তানি করতে পারবো।

পরে কৃষিমন্ত্রীর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা দূতাবাসের এগ্রিকালচারাল অ্যাটাশে মেগান ফ্রান্সিসের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠক করে। এসময় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণে বাংলাদেশকে মার্কিন কৃষি বিভাগ কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে বলে প্রতিনিধিদল জানায়। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে কৃষিপণ্য পরিবহণ ও কোল্ড চেইনের জন্য রেফ্রিজারেটেড ভেহিকেল প্রদান করবে বলেও জানানো হয়।  


এ সময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে ও ভ্যালু অ্যাড করতে বদ্ধপরিকর। আমরা সেই লক্ষ্যে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পূর্বাচলে দুই একর জমিতে বিশ্বমানের প্যাকিং হাউজ এবং অ্যাক্রেডিটেড ল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) একজন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এই প্যাকিং হাউজ নির্মাণ ও অ্যাক্রেডিটেড ল্যাব স্থাপনে মার্কিন কৃষি বিভাগ আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে।

উল্লেখ্য, মার্কিন কৃষি বিভাগ ২৭ মিলিয়ন ডলারের ‘বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট’ বাস্তবায়ন করছে। ২০২১-২৫ মেয়াদে চার বছরব্যাপী এ প্রকল্প মূলত বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের গুণগতমান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে কাজ করবে।
#
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প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতা বিএনপি মনে রাখবে: তথ্যমন্ত্রীর আশা

চট্টগ্রাম, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :
বারবার খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করে কারামুক্ত রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতা বিএনপি মনে রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 

আজ চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু হোটেলের মেজবান হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম ওয়াসার শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-২ প্রকল্প উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকরা পুনরায় বেগম জিয়ার সাজা স্থগিত করে কারামুক্ত রাখার আবেদন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। 

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘যে বেগম জিয়া ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে উপহাস করা ও হত্যাকারীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য নিজের জন্মতারিখ বদলে ১৫ আগস্ট কেক কাটেন, যার স্বামী জিয়াউর রহমান হত্যাকারীদের পুনর্বাসিত করেছেন, খালেদা জিয়া ও তার ছেলে তারেক রহমান ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সাথে জড়িত, যে খালেদা জিয়ার দুয়ারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ২০ মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন- দুয়ার খোলেননি, সেই খালেদা জিয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন, বিএনপি এবং বেগম জিয়া আশা করি ভবিষ্যতে সেটি মনে রাখবে।’
এ সত্ত্বেও বিএনপি জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোতে লিপ্ত উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল সাহেবরা তো জনগণের কাছে যান না, তিনি মাঝে মধ্যে ঠাকুরগাঁও যান, টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করেন, আর মাঝে মাঝে লোক দেখানো কিছু প্রোগ্রাম করেন। জনগণ যে আজকে ভালো আছে, সেটা তারা জানেন না, চান না। জনগণ ভালো আছে, এতে তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। এজন্য নানা বিভ্রান্তিকর কথা বলেন তারা।’
‘আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মানুষের কষ্ট ও দুর্ভিক্ষ হয়, এসি রুমে বসে তারা মানুষের কষ্ট বোঝেন না’- বিএনপি মহাসচিবের এমন বক্তব্যের জবাবে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘এই করোনাকালে সংকটের সময়ে আওয়ামী লীগই সবসময় মানুষের পাশে থেকেছে, বিএনপি কখনো থাকেনি, দু-একটি লোক দেখানো প্যাকেট বিতরণ আর টিভি ফটোসেশনের বাইরে কিছু করেনি।’
মন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জনগণের পাশে ছিলেন বিধায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ৮১ সদস্যের পাঁচজন মৃত্যুবরণ করেছেন। ত্রাণ বিতরণে অংশ নিয়ে দলের অনেক সংসদ সদস্য করোনাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেকে হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে আবার জনগণের কাছে গেছেন। আমি নিজেও দু’বার করোনায় আক্রান্ত হয়েছি। একজন ব্যস্ততম রাজনীবিদ হয়েও প্রতি সপ্তাহে আমি নির্বাচনি এলাকায় আসি।’
চট্টগ্রাম-৭ আসনের সংসদ সদস্য ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- চট্টগ্রামের উন্নয়ন তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। সে মোতাবেক চট্টগ্রামব্যাপী অনেকগুলো মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমার নির্বাচনি এলাকা রাঙ্গুনিয়া উপজেলা থেকে সুপেয় পানি চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করা হচ্ছে। রাঙ্গুনিয়াবাসী অত্যন্ত খুশি হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সহযোগিতা করেছে, এজন্য তাদের ধন্যবাদ।’
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বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশই হতো না
-- গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :


গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশই হতো না। চরম প্রতিকূলতা ও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন এবং এদেশের মানুষকে লাল সবুজের পতাকা দিয়েছেন।

 মোঃ জসীম উদ্দিন আজ তথ্য ভবনে ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধিদপ্তরের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান, পরিচালক প্রচার ও সমন্বয় মোঃ তৈয়ব আলী, পরিচালক প্রশাসন মোঃ লিয়াকত হোসেন ভূঞাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, তৃতীয় বিশ্বের নেতা হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছেন সেখানেই আন্তরিকভাবে সমাদৃত হয়েছেন। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বঙ্গবন্ধুকে তাদের মুক্তির আশা হিসেবে দেখেছেন, দেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 


মহাপরিচালক বলেন, সব ধরনের সংঘাত এবং যুদ্ধে শিশু ও নারীদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সময় শিশু রাসেল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ পরিবারের সকল মহিলা সদস্যকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসতে হবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন ও কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। 


অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং শেষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের শিল্পীদের পরিবেশনায় সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
#

 তৈয়ব/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                              নম্বর: ১০৮১
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৮২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এ সময় ১৩ হাজার ১৭৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।     
গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড আক্রান্ত কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ১১২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৬০০ জন।

#

কবীর/রাহাত/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৭২০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী     







                                             নম্বর : ১০৮০
‘বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৩ কোটি ২৫ লাখ বুস্টার ডোজ’ 

এখন থেকে ২য় ডোজের চারমাস পর বুস্টার

ঢাকা, ২ চৈত্র  (১৬ র্মাচ) : 

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক জানিয়েছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগামীকাল থেকে দেশব্যাপী করোনার বুস্টার ডোজ ক্যাম্পেইন চালানো হবে। এই ক্যাম্পেইন ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলমান থাকবে। এবারের ডোজের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ কোটি ২৫ লাখ । এর আগে ২২ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে বলে এসময় মন্ত্রী জানান। 

আজ সকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ‘২৬তম জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ’ সম্পর্কে অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। 


বুস্টার ক্যাম্পেইন সফল করতে ২য় ডোজের সময়কাল ৬ মাস থাকলেও এখন থেকে ২য় ডোজ নেয়ার ৪ মাস পর থেকেই বুস্টার ডোজ নেয়া যাবে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান। বুস্টার ডোজের জন্য সুরক্ষা অ্যাপের মেসেজ না থাকলেও ২য় ডোজের সনদ দেখিয়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে বুস্টার ডোজ নেয়া যাবে বলেও জানান তিনি।


২৬তম জাতীয় কৃমি সপ্তাহ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এ বছর ৪ কোটি শিশুকে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হবে। আগামী ২০ মার্চ থেকে এ ক্যাম্পেইন শুরু হবে এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৮ ভাগ পূরণ করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কৃমি সপ্তাহে দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫-১১ বছর বয়সী শিশুকে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২-১৬ বছর বয়সী শিশুকে ১ ডোজ কৃমিনাশক ঔষধ (মেবেন্ডাজল বা ভারমক্স ৫০০ মি.গ্রা.) ভরা পেটে সেবন করানো হবে।


স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম-এর সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন। 
#

মাইদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২২/1509ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী     







                               নম্বর : ১০৭৯
গত এক দশকে স্টার্টআপ খাতে সাড়ে ৭’শ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিদেশি বিনিয়োগ 

    -আইসিটি প্রতিমন্ত্রী 

ঢাকা, 2 চৈত্র (১৬ মার্চ) :
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, দেশে এক দশকে স্টার্টআপখাতে সাড়ে ৭’শ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। বর্তমানে প্রায় ২২ হাজার ৫০০ স্টার্টআপ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ড (বিগ) এর আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে স্টার্টআপগুলোকে সরকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। 
আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আইসিটি বিভাগের স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্যোগে ‘শতবর্ষে শত আশা’ ক্যাম্পেইনের আওতায় ২য় ধাপে স্টার্টআপদের বিনিয়োগ সহযোগিতা প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথি বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। 

অনুষ্ঠানে অন্যান্যোর মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক                  ড. মো: আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অভ কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং এর সভাপতি ওয়াহিদ শরিফ ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সামি আহমেদ। 
 ‘শতবর্ষে শত আশা’ ক্যাম্পেইন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগ দেশে একটি জাতীয় উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন বাস্তবায়নে গতি সঞ্চালন করবে। তিনি আরো বলেন, এর ফলে সম্ভাবনাময় কোনো উদ্যোগই আর ঝরে পড়বে না। উদ্যোগ বাস্তবায়নের আর্থিক সংকট ঘুচবে ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় ৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব, ফোরথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন সেন্টার, ৪৯৪টি উপজেলায় জয় ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার, ৩০০ স্কুল অভ ফিউচার, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অভ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তরাই ভবিষ্যতে একটি জ্ঞানভিত্তিক, অর্থনৈতিক ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ে তুলবে বলে তিনি এসময় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীকে স্মরনীয় করে রাখতে আইসিটি বিভাগ “শতবর্ষের শত আশা” উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে ৫০টি স্টার্টআপে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও দেশে উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এরই অংশ হিসেবে আজ ২য় ধাপে ৮টি স্টার্টআপকে ১৭ কোটি টাকা মূলধন সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিনিয়োগ চুক্তি হয়েছে।
#
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বঙ্গবন্ধুর ইতিহাসবোধ বাঙালিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছিল 

              



    -শিক্ষামন্ত্রী
ঢাকা, 2 চৈত্র (১৬ মার্চ) :


শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে গড়ে ওঠা অসহযোগ আন্দোলন ছিল অহিংস আন্দোলনের অন্যতম উদাহরণ। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ত্রিকালদর্শী পুরুষ ছিলেন। । তাঁর ইতিহাসবোধ বাঙালি জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছিল।


আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও অদম্য বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।


মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের সোনার বাংলা গড়ার পথ দেখিয়েছেন। বাঙালির চাওয়া, তাদের দাবি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা  বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা খুবই গভীর ছিল। তাঁর ডাকে সকল মানুষ এক হয়ে যেতো। ৭ মার্চের  ভাষণে  অনেকে তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে বললেও তিনি তা দেননি। তিনি ভবিষ্যৎ পড়তে পারতেন। তার ভিত্তিতে সকল পদক্ষেপ নিতেন। মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেছেন। ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বরং সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বলেছেন।


জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাস প্রমুখ। 
#
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                             নম্বর : ১০৭৭
২০৩০ সালের মধ্যে বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৪ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার
                                                                                              -পরিবেশ ও বনমন্ত্রী

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের পরিবেশের সার্বিক মান উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। জনগণের সহযোগিতায় সামাজিক ও উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৪ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০২২ এবং ১ মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২২ আয়োজন করা হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০২২ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২২ উপলক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নার্থে আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সভায় সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বনমন্ত্রী বলেন, অবৈধভাবে টিলা কাটা, পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে এবং অধিক পরিমাণে বৃক্ষরোপণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাইকে কাজ করতে হবে। তিনি জানান, পরিবেশের উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিবেশ পদক, বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ও বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পদক প্রদান করা হবে।

সভায় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (পদূনি) কেয়া খান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ৫ জুন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সংলগ্ন মাঠে মাসব্যাপী বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হবে। পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের পাশাপাশি মোবাইল ফোনে পরিবেশ বিষয়ক বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্থাপনা ও সড়কে পরিবেশবান্ধব প্রচারসামগ্রী স্থাপন করে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচারণা চালানো হবে।

#
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                     নম্বর : ১০৭৬

সরকার সুষম উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে
                                                                              -আবুল হাসানাত

বরিশাল, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :                                       
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, যে সমাজ জ্ঞানী-গুনীজনের কদর করেনা সে সমাজে জ্ঞানী-গুণীজনের সৃষ্টি হয়না। সমাজ সচেতন মানুষের সম্মিলিত মেধা, মনন ও কর্ম-প্রয়াস একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ বির্নিমাণের সহায়ক শক্তি।   

আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়ায় নিজ বাসভবন চত্বরে  স্থানীয় সমাজ সংগঠকদের সাথে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম উন্নয়ন নীতিতে দেশব্যাপী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। অবহেলিত জনপদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার বর্তমান অর্থবছরে উপকার ভোগীর সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়েছে। দেশে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৯ লাখ হতে ৫৭ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। বরিশালবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও স্বচ্ছলতা আনয়নে সরকারের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক সংগঠনগুলোকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

 #
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সাংস্কৃতিক মুক্তি ব্যতীত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়
                                                                - সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

এথেন্স, ১৬ মার্চ :                                       
সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, সাংস্কৃতিক মুক্তি ব্যতীত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সমৃদ্ধি অর্জনের পথে রয়েছে। এটিকে টেকসই ও অর্থবহ করে তুলতে হলে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন। বর্তমান সরকার সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল গ্রিসের এথেন্সে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিস’ ও গ্রিস আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গ্রিসের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি ১৬ মার্চ স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলে গ্রিস ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরো জোরদার  ও বেগবান হবে। তিনি এ সময় গ্রিসের এথেন্সে অবস্থিত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগঠন দোয়েল একাডেমিকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অনুদান প্রদানের আশ্বাস দেন। 

'বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিস' এর সভাপতি হাজী আবদুল কুদ্দুস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গ্রিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ, 'বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিস' এর সাবেক সভাপতি গোলাম মাওলাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা করেন। 

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                
               নম্বর : ১০৭৪  
বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

আগামীকাল সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে  জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল ১৭ মার্চ দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। 


মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আজ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/মানসুরা/২০২২/১৪০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ১০৭৩  

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস  

আগামীকাল সকল মসজিদে দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :    
         জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আগামীকাল বাদ যোহর এবং শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে কোরানখানি ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। 
দোয়া অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দেশের সকল মসজিদের খতিব, ইমাম ও মসজিদ কমিটিসহ সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। 

#
শায়লা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১২২০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                             
                            নম্বর : ১০৭২

৬৬তম কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেনের মিনিস্ট্রিয়াল সভায় প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং দুর্যোগ সম্পর্কিত সকল নীতি জেন্ডার সংবেদনশীল করতে হবে
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :                                       
মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের কারণে নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত  হয়। তবে তারা অভিযোজন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং দুর্যোগ সম্পর্কিত সকল নীতি জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া দরকার। তাই নারীদের বিশেষ সুরক্ষা ও চাহিদার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

গতকাল নিউইয়র্কে ৬৬তম কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অভ উইমেনের মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ডের সভায় ভিডিও বার্তায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
 
প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০২১ অনুসারে বাংলাদেশ সপ্তম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যদিও বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনে বাংলাদেশের অবদান ০.৪৭ শতাংশের কম। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫৫ সদস্যের "জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ফোরামের" এর সভাপতির দায়িত্বপালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী COP-26-এ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিতে অভিযোজন এবং প্রশমন ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য অর্থায়ন বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।  তিনি বলেন,  জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানে পরিবেশ সুরক্ষা এবং লিঙ্গ সমতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপসহ বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

 
ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনাসহ অন্যান্য পরিকল্পনায় মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে। বর্তমানে ৩৮ হাজার নারী ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির অধীনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছেন।

তিনি আরো বলেন, নারীদের অভিযোজিত ক্ষমতা বাড়াতে, জীবিকার ওপর লবণাক্ততার প্রভাব কমাতে এবং সুপেয় পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ‘জেন্ডার-সংবেদনশীল উপকূলীয় অভিযোজন প্রকল্প’ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা এসময় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বনেতৃবৃন্দকে একসাথে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। 

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনে “জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস নীতি এবং কর্মসূচি: স্থানীয় থেকে বিশ্ব পর্যন্ত সামগ্রিক এবং সমন্বিত কাজের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতাকে অগ্রসর করা” শীর্ষক তৃতীয় মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ড টেবিলে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ কোরিয়ার জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি ও পরিবার বিষয়ক মন্ত্রী ইয়াং অ্যাই চুং। সভায় গায়ানা, কেনিয়া, ফ্রান্স, এঙ্গোলা, ইন্দোনেশিয়া, তাঞ্জেনিয়া, তিউনিসিয়া, সুদান, স্পেন, ফিলিপাইন্স, সৌদি আরব, মালদ্বীপসহ বিশ্বের তেইশটি দেশের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ বক্তৃতায় তাদের সুপারিশ তুলে ধরেন।

#

আলমগীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১১৫৫ ঘণ্টা
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                     Number :1071

Washington DC Mayor greets on Bangladesh's Independence Day

Washington DC, (16 March) :

Mayor of Washington DC Muriel Bowser has extended her heartfelt greetings to the people of Bangladesh on the occasion of the country's 52nd Independence and National Day to be celebrated on March 26.

"In recognition of your National Day on March 26, 2022, I would like to wish you a Happy Independence Day," the Mayor said.

The Washington DC Mayor conveyed the greetings through a message sent to Bangladesh Ambassador to the United States M Shahidul Islam.

On behalf of the residents of Washington DC, Muriel Bowser also wished the people of Bangladesh continuous peace, progress and prosperity.

#

Hossain/Anasuya/Parikshit/Shammi/Robi/Masum/2022/1000 hour

তথ্যবিবরণী                                                                                                                     নম্বর : ১০৭০ 

প্রকৌশলীদের মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে

                             - বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :  

                                                                   
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, প্রকৌশলীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে দক্ষতা অর্জন সময়ের দাবি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে সবাইকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে। দেশ-বিদেশের মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে। আমাদের সিস্টেম প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করার সাথে সাথে সম্পৃক্ত মানুষগুলোরও আধুনিক হওয়া বাঞ্চনীয়। 

প্রতিমন্ত্রী গতকাল বিদ্যুৎ ভবনে ‘নবরূপায়িত’ বিদ্যুৎ ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। 
তিনি আরো বলেন, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ কর্মদক্ষতা বাড়ায়। কর্মীদের মনোবল চাঙা করে, কাজে গতিশীলতা নিয়ে আসে। 
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। 

উল্লেখ্য, আব্দুল গনি রোডে ১ দশমিক ৮ একর জায়গার ওপর বিদ্যুৎ ভবন অবস্থিত। ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০ বর্গফুটের এ অফিসে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কার্যালয় রয়েছে।
 #
আসলাম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/রবি/মানসুরা/২০২২/৯৪৫ ঘণ্টা 
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জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :  


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৭ মার্চ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী’ ও ‘জাতীয় শিশু দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং ‘জাতীয় শিশু দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে দেশের সকল শিশুসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতীয় শিশু দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য- ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার’। 

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ প্রখ্যাত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, দয়ালু এবং পরোপকারী। স্কুলে পড়ার সময়েই নেতৃত্বের গুণাবলি ফুটে ওঠে তাঁর মধ্যে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ বিশ্ববরেণ্য নেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এ বাঙালি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন। কখনো জেলে থেকে কখনো বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত আন্দোলন-বিদ্রোহে কারান্তরীণ অবস্থায় থেকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ’৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ‘৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা, ’৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। 

জাতির পিতার ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব এবং সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক। তিনি যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। অবৈধ সামরিক সরকারগুলো পরবর্তীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পুনর্বাসন করে। জনগণ ভাত ও ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হয় সেজন্য প্রণীত হয় দায়মুক্তির কালাকানুন- ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই কালাকানুন বাতিল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়।  
চলমান পাতা/২

-২-
২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রবৃদ্ধি, শিক্ষার হার বেড়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রায় কার্যকর হয়েছে। জাতীয় চার নেতার বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা হচ্ছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ৩৯টি হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মমতা ছিল অপরিসীম। এজন্য তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে ১৭ মার্চকে ‘জাতীয় শিশু দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে। জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিতে হবে আজকের শিশুদেরই। তাই শিশুরা যেন সৃজনশীল-মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে- তিনি সব সময় সেটাই চাইতেন। আমাদের সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী ‘জাতীয় শিশুনীতি-২০১১’ ও ‘শিশু আইন-২০১৩’ প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাদের বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বিকাশের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আসুন, আমরা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও কল্যাণে আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি এবং সকলে মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।  
২০২০ সাল ছিল জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ। বর্তমান প্রজন্মের শিশুসহ আমাদের সকলের সৌভাগ্য হয়েছে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন দেখার। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষের আয়োজন আরো আনন্দময় হয়ে উঠেছে আমাদের মহান স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর বিভায়। জাতীয় শিশু দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মহান নেতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণে এ দেশের শিশুদের যথাযোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের সরকারের মুখ্য লক্ষ্য। এদিনে আমি মহান আল্লাহর কাছে জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং আগামী দিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। 

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং ‘জাতীয় শিশু দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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Handout                                                                                                                                             Number : 1068
President's message on the occasion of the Birth Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day 

Dhaka, 16 March :   

   
President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Birth Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :   

“March 17 is a memorable day in the history of the Bengali nation. On this day in 1920 the greatest Bangalee of all time, the architect of sovereign and independent Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born in Tungipara, a secluded village in Gopalganj. On the occasion of the 102nd Birth Anniversary of the Father of the Nation, I pay my deep homage to this great leader.   

Bangabandhu spent his childhood in open and free environment in the mud-water and the paths through open fields of his village. From his boyhood, he was very kind and generous to humanity but uncompromising in attaining the rights. He always used to engage himself with philanthropic works as well as with the alleviation of the sufferings of others. Every moment of his life, wherever he found injustice, exploitation and torture, he went into action for protest. He took part in anti-British rallies at the age of 14. He ran the Muslim Seba Samity to help meet the educational expenses of poor students. In the early forties of the last century, having come into contact with Huseyn Shaheed Suhrawardy, Sher-e-Bangla A K Fazlul Haque and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, Bangabandhu, as a young student leader, got involved in active politics.  

Shortly after the partition of 1947, the young leader Sheikh Mujib realized that despite being liberated from British rule, the Bangalees were again being exploited by that of the West Pakistan. The rulers first attacked Bangla, the mother tongue of Bangalees. Bangabandhu was arrested from the Secretariat Gate on 11 March 1948 while observing strike demanding Bangla language. Thus he moved forward on the path of realizing the rights of Bangalees, through movement, struggle and imprisonment. He led the nation in every democratic and freedom movement including All-party State Language Action Committee formed in 1948, the Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 for attaining the freedom and rights of our people. He was sent to jail several times and had to bear inhuman sufferings for his active participation in those movements. But he never compromised with the Pakistani rulers on the question of establishing the rights of Bangalees. 

On 7th March in 1971 at the Race Course Maidan, keeping with the feelings and aspirations of the Bangalees, Bangabandhu uttered in his thunderous voice, "The struggle this time is the struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for independence". This historic address was, in fact, a clarion call of our Independence. How an address can rouse the whole nation, inspire them to leap into the War of Liberation for Independence, the historic 7th March Speech by Bangabandhu is its unique example! In this speech, Bangabandhu not only called for independence but also outlined the War of Liberation and gave directions on the future course of action. On the night of March 25, when Pakistani invaders attacked the unarmed Bangalees in a blaze, the Father of the Nation declared the long-cherished Independence on 26th March in 1971. We achieved ultimate victory through a nine-month long armed struggle under the leadership of Bangabandhu. During our War of Liberation, Bangabandhu was confined in Pakistan jail and the 
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then Pakistani ruler farcically awarded him death sentence. But Bangabandhu said, “When I go to the gallows, I will say I am a Bangalee, Bangla is my country, Bangla is my language". For his extraordinary contributions to the country and people, Bangla, Bangladesh and Bangabandhu have emerged as a single and identical entity to the people of Bangladesh. Just after the Independence, Bangabandhu returned home on 10th January in 1972 being free from Pakistan Jail. He put all-out efforts to rebuild the war-torn economy. He took all preparations to build the country as ‘Sonar Bangla’. But the anti-liberation forces did not let him materialize that dream as this murderer group assassinated Bangabandhu and almost all of his family members on 15th August in 1975.  

Bangabandhu wanted to make a strong position of Bangladesh in water, land and sky. The US Secretary of State Henry Kissinger compared the newly independent Bangladesh to a bottomless basket. Bangabandhu taught us how to reach the goal overcoming various obstacles. In the historic speech of March 7, he said, "You can't keep seven crores of people subjugated." Bangladesh, which became independent under the leadership of Bangabandhu 50 years ago, is now a developing country after going through many ups and downs. Today, his worthy successor, Prime Minister Sheikh Hasina, continues to realize the unfulfilled dreams of the Father of the Nation by proving all fears and negative predictions wrong. Today, under her strong and visionary leadership, we are moving fast towards building a developed and prosperous Bangladesh. 

Bangabandhu is the source of eternal inspiration of the Bengali nation. In politics, Bangabandhu appeared as a symbol of principle and ideals. If you want to know Bangladesh, you have to know about the struggle for freedom and the Liberation War of Bangalees, you have to know Bangabandhu. Let the nation move forward on the path of building a prosperous Bangladesh free from hunger and poverty by embracing the spirit of the Liberation War and the ideology of the Father of the Nation, let it anchor in Bangabandhu's ‘Sonar Bangla’.  

Joi Bangla. 

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.” 

#

Hasan/Anasuya/Parikshit/Jahangir/Shammi/Robi/Asma/2022/1000 hours  

তথ্যবিবরণী                                                                                
                                                                      নম্বর : ১০৬৭
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :  


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৭ মার্চ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী’ ও ‘জাতীয় শিশু দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 

“১৭ মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
বঙ্গবন্ধুর ছোটোবেলা কেটেছে গ্রামের কাদা-জল, মেঠো পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সবসময় তিনি নিজেকে জড়িয়ে নিতেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদে নেমে পড়েছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। তিনি গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে ‘মুসলিম সেবা সমিতি’ পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।  
’৪৭ এ দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা ‘বাংলা’র ওপর। বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার হন। এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’, ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬-দফা, ’৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন‍,‍‍ “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলকভাবে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা”। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। 
জলে-স্থলে-আকাশে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। মার্কিন সেক্রেটারি অভ স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ির সাথে তুলনা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, “৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না”। আজ থেকে ৫০ বছর আগে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। আজ সকল আশঙ্কা ও নেতিবাচক ভবিষ্যৎবাণী ভুল প্রমাণ করে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দিকে। 
বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে, নোঙর ফেলুক বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলায়’। 
জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”        
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